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তথ্যবিবরণী                                                                                         	      নম্বর :  ৪৩১৭

বাংলাদেশ আইসিটি শিক্ষায় খুব গুরুত্ব  দিচ্ছে
			          -- শিক্ষামন্ত্রী

প্যারিস  (ফ্রান্স), ১৩ নভেম্বর :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর  রহমানের  স্বপ্নের  সোনার বাংলা গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে  রোল মডেল হবে। কারণ বাংলাদেশ আইসিটি শিক্ষায় খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। 

ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ইউনেস্কোর ৪০তম কনফারেন্সে বাংলাদেশের বক্তব্য উপস্থাপনের  সময় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইউনেস্কোর  ৪০তম জেনারেল  কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট  তুরস্কের  রাষ্ট্রদূত Ahmet Altay Cengizer এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের  মধ্যে উপস্থিত  ছিলেন  Madame Audrey Azoulay.

মন্ত্রী বলেন, 'এসডিজি-৪' সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সরকার  খুব গুরুত্ব  দিচ্ছে এবং বাংলাদেশ  এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য  সাফল্য অর্জন  করেছে।  বর্তমানে  বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৮ শতাংশ এবং ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর পরিমাণ বেশি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে রোবটিক্স, আর্টির্ফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, ভার্চুয়াল  রিয়েলিটির মতো বিষয়গুলো বিস্ময়কর গতিতে  এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখিত  বিষয়ে একটি নৈতিক  মানদণ্ড তৈরি করতে মন্ত্রী ইউনেস্কোর প্রতি আহ্বান জানান।  

বাংলাদেশের  প্রতিনিধি  হিসেবে মাধ্যমিক  ও উচ্চশিক্ষা  বিভাগের সিনিয়র  সচিব সোহরাব হোসাইন,  ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশ  দূতাবাসের  রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ  হোসেন ও বাংলাদেশ  ইউনেস্কো  জাতীয়  কমিশনের  ডেপুটি  সেক্রেটারি  জেনারেল মোঃ মনজুর  হোসেন এ সময়  উপস্থিত  ছিলেন।

#

খায়ের/ইসরাত/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২২০০  ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪৩১৬
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অনলাইন নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :
	আজ ঢাকায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে পশুখাদ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণকারী, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান/ফার্ম, কোম্পানিসমূহের নিবন্ধন, লাইসেন্স এবং অনাপত্তি সনদ প্রদানের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অনলাইন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক।
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ কার্যক্রমের ফলে এখন থেকে ফিড মিলসমূহ নিবন্ধন, নবায়ন, লাইসেন্সপ্রাপ্তি এবং বিদেশ থেকে পশুখাদ্য আমদানি করার জন্য অনাপত্তি সনদের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর হবে,স্বচ্ছতা বাড়বে এবং অনিয়ম দূর হবে।
	এ সময় প্রতিমন্ত্রী	পশুখাদ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণকারী এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান/ফার্ম এবং কোম্পানিসমূহকে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং আমদানি না করার জন্য আহ্বান জানান। 
#
কামরুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪৩১৫
পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার আধুনিক প্রযুক্তি
                          --- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, আধুনিক বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। পরিবর্তিত টেকনোলজির সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারলে জাতি হিসেবে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই আধুনিক ও পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ইন্ডাস্ট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকার সকলে সম্মিলিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ তৈরির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
	প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের জাপান-সহ বিভিন্ন দেশের আইটি শিল্পের জন্য কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তুলতে কোর্স-কারিকুলাম তৈরি বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বিভাগীয় প্রধান, আইটি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন।
	জুনাইদ আহ্মেদ পলক এ সময় বিভিন্ন দেশের আইটি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট অভ্ থিংস, রোবটিক্স, ইমার্জিং ও  ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান।	
	ইউজিসি’র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আইসিটি বিভাগের সিনিযর সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মন্ত্রী হিরোইকি ইয়ামায়া, জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ইউজি অ্যানদো।
#
শহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                      						           নম্বর :  ৪৩১৪

জয়িতা বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অনন্য উদাহরণ
-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জয়িতা মানে জয়ী নারী। এই জয়িতারা দেশের নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অনন্য উদাহরণ। 

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের ষোলশহরে এলজিইডি ভবনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় আয়োজিত জয়িতাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণিত করছে সরকার।  তিনি আরো বলেন, শুধু আইন দিয়েই নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি  ও সকলের  সহযোগিতার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা যাবে। 

উল্লেখ্য, আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উদ্যাপনকালে দেশব্যাপী ২০১৩ -১৪ অর্থবছর থেকে ‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী, শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী, সফল জননী নারী, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ও সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী এই পাঁচ ক্যাটেগরিতে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৫৫ জন নির্বাচিত জয়িতাদের মধ্যে থেকে ৫ শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। 

#

আলমগীর/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৪৩১৩
সিআইপি (শিল্প)-২০১৭ সম্মাননার জন্য ৪৮জন নির্বাচিত
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :
	শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেছেন, সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননার জন্য ৪৮ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে বৃহৎ উৎপাদন, বৃহৎ সেবা,  মাঝারি উৎপাদন, মাঝারি সেবা, ক্ষুদ্র উৎপাদন, ক্ষুদ্র সেবা, মাইক্রো এবং কুটির শিল্প-সহ মোট ৮ ক্যাটেগরিতে ৪২ জনকে সিআইপি (শিল্প)-২০১৭ সম্মাননা প্রদান করা হবে। এছাড়া পদাধিকার বলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের ছয়জনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে। আগামী ২০ নভেম্বর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে নির্বাচিত উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের মাঝে এ সম্মাননা প্রদান করা হবে। 
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সিআইপি (শিল্প)-২০১৭ সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে শিল্প সচিব এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 
 	শিল্প সচিব বলেন, সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের সফল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগতাকে পরিচয় করিয়ে দেবার পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং তাদের মাঝে উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
#
মাসুম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪৩১১   

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :    

	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটির ৮ম সভা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
	
	উপকমিটির আহ্বায়ক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনয় শিল্পী সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। উপকমিটির সদস্য সচিব ও তথ্যসচিব আবদুল মালেক বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। 

	সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওয়েব সিরিজ এবং খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের স্ক্রিপ্ট চূড়ান্তকরণ এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের বিষয় আলোচিত হয়।

	সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম, অমিতাভ রেজা চৌধুরী, মাসুদ পথিক, চলচ্চিত্র প্রযোজক সৈয়দ গাউসুল আলম শাওন, অভিনয় শিল্পী এম এ আলমগীর, পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল-সহ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮০৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                      		নম্বর :   ৪৩১২
বিএনপি’র দুর্নীতিবাজদের তথ্য আছে, কাজ চলছে 
			            -- তথ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

	‘বিএনপি’র দুর্নীতিবাজ ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য সরকারের কাছে আছে, এসব তথ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে’, জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

	আজ চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে ‘চট্টগ্রামের সেরা করদাতা সম্মাননা প্রদান’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

	‘বিএনপি’র সারা অঙ্গে দুর্নীতি’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি বাংলাদেশকে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অর্থাৎ কালো টাকা বেগম খালেদা জিয়া জরিমানা দিয়ে সাদা করেছেন। বিএনপি’র অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান যিনি ন্যায়-নীতির কথা বলতেন, তিনি নিজেই কালো টাকা সাদা করেছেন।’

	মন্ত্রী বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতি বিদেশেও উদঘাটিত হয়েছে। তারেক জিয়ার দুর্নীতির বিষয়ে দেশে এসে এফবিআই সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। খালেদা জিয়ার প্রয়াত পুত্র কোকোর দুর্নীতিও উদঘাটিত হয়েছে। কোকোর দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার করা টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়েছে। তাদের সারা অঙ্গে দুর্নীতি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার তারা রাখে না।’

	বিএনপি’র পক্ষ থেকে চলমান শুদ্ধি অভিযানকে আইওয়াশ উল্লেখ করা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘এখনও তো বিএনপি’র  যারা দুর্নীতিবাজ, তাদের ধরা হয়নি। সেজন্য হয়তো তারা এমনটা মনে করছে। বিএনপি’র  যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা দুর্নীতির মাধ্যমে নানা কিছু অর্জন করেছে এবং সরকারকে, দেশকে, জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেই তথ্য সরকারের কাছে আছে। এগুলো নিয়েও সরকার নিশ্চয়ই কাজ করছে।’

	‘সরকারের ব্যর্থতার কারণে ট্রেন দুর্ঘটনা’- বিএনপি’র  এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘এই দুর্ঘটনা কেন ঘটেছে সেটা ইতোমধ্যে পত্রিকায় এসেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা জেনেছি, চালকের ভুলের কারণে, সিগনাল অমান্য করার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। তদন্তের পর সেটা বেরিয়ে আসবে।’

	তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজার বিএনপি’র  যে অভ্যাস সেটি তাদের রাজনৈতিক দৈন্য ছাড়া কিছুই নয়। সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা সঠিক নয়। বরং যারা আহত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে রাজনীতিবিদদের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংশ্লিষ্ট এলাকায় আমাদের দলের নেতাকর্মীদের বলা হয়েছে, যারা আহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াতে।’
	
‘কেউ আওয়ামী লীগে যোগ দিলেই তাকে অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ হচ্ছে গণসংগঠন। এখানে অন্য দল থেকে যোগ দিতে পারবে না, এমনটা নয়। যে কোন দল থেকে যোগ দিতে পারে। তবে অবশ্যই তাকে আওয়ামী লীগের নীতি আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। কোন যুদ্ধাপরাধী বা যুদ্ধাপরাধীর দলের সঙ্গে জড়িত কাউকে দলে নেওয়া সমীচীন নয়। যারা নানাভাবে অপকর্মের সাথে যুক্ত, কিংবা আমাদের দলের বিরুদ্ধে, নেতাকর্মীদের নির্যাতনে জড়িত, তাদেরকে আমাদের দলে নেয়া উচিত নয়। অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে যে তালিকাটা হয়েছে সেটা প্রাথমিক তালিকা। সেটা যাচাই-বাছাই করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।’
#
আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/সেলিম/২০১৯/১৮৩০  ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪৩১০
জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :
কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে গতকাল ÔThe Nairobi Summit on ICPD: Accelerating the Promise’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি সম্মেলনে বিশ^ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর পাঁচটি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ৫টি প্রতিশ্রুতি হচ্ছে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসকরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসকরণ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসকরণ, SDG এর সাথে সংগতি রেখে জনমিত্তিক বৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিষয়াদি মোকাবিলাপূর্বক জনমিত্তিক লভ্যাংশ অর্জন ও ICPD এবং SDG অর্জনে 
দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রৈমাসিক সহযোগিতা জোরদারকরণ।
 বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান-সহ ৩ জন সংসদ সদস্য, সচিব ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সম্মেলনে অংশ নেন। 
	সম্মেলনে প্যানেল আলোচক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী, চীনের স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী, গাম্বিয়ার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী, ডেনমার্ক এবং কেনিয়া-সহ অন্যান্য দেশের সরকারি প্রতিনিধি-সহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ICPD, POA বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
#
মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৪৩০৯

নৌপথ খননে সতর্কতা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করতে হবে
                                         --- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :
	নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নৌপথ খনন করা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সতর্কতা ও স¦চ্ছতার সাথে খনন কাজ করতে হবে। একই ঠিকাদার যাতে বার বার কাজ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
	আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭১৩ কোটি ১৩ লাখ ব্যয়ে ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে এডিপিভুক্ত প্রকল্প ৪০টি এবং ৯টি প্রকল্প সংস্থার নিজস্ব। এডিপিভুক্ত প্রকল্পে ৩০১৩ কোটি ৪৪ লাখ এবং নিজস্ব প্রকল্পে ১৬৯৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
	মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ-সহ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাপ্রধানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৪৩০৮ 
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী      
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :    

  
	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   
	“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
	এবারের প্রতিপাদ্য - ‘আসুন, পরিবারকে ডায়াবেটিসমুক্ত রাখি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 
	আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আমরা জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নেও কাজ করছি। সারা দেশে সকল হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। জনগণকে ৩০ পদের ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি।        
	ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি এ ব্যাপারে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাই। 
	আমি ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।     
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক” 
#

আশরাফ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১২৩০ ঘণ্টা



তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৪৩০৭ 
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী          

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :     


	রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   
	“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজ থেকে বার বছর আগে বাংলাদেশের উদ্যোগের কারণেই দিবসটি জাতিসংঘ দিবস হিসেবে মর্যাদা লাভ করে যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের।
	অব্যাহত নগরায়ণের কারণে জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন, কায়িক পরিশ্রমের অভাবসহ নানা কারণে বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ডায়াবেটিস এখন উদ্বেগের অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবর্তিত জীবনধারণের কারণে ডায়াবেটিস যেমন বাড়ছে তেমনি অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণেও ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের অর্ধেকের বেশি পরবর্তীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন। এমনকি অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণে শিশু অপুষ্টির শিকার হলে এবং সেই শিশু পূর্ণবয়স্ক হবার পর অতিরিক্ত ওজন হলে তার ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি থাকে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ এর প্রতিপাদ্য - ‘আসুন, পরিবারকে ডায়াবেটিসমুক্ত রাখি’ যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।
	ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পেতে হলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এ বিষয়ে সচেতনতার কাজ শুরু করতে হবে পরিবারের মধ্য থেকেই। বিশেষ করে ফাস্টফুড, কোমল পানীয়’র মতো ক্যালোরিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সংযমী হওয়া আবশ্যক। একইসাথে নিয়মিত খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সুষম ও পরিমিত আহার ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত জরুরি। আমি ডায়াবেটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি’র পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। 
	আমি ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।
	খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

আজাদ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১২৩০ ঘণ্টা 



তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৪৩০৬ 
আয়কর মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী      
ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :    

  
	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়কর মেলা-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    
	“জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর উদ্যোগে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সকল করদাতা এবং আয়কর আহরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা এ বছর বিভিন্ন শ্রেণিতে আয়কর কার্ড পাচ্ছেন এবং সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতা হিসেবে পুরস্কৃত হচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার অভিনন্দন। 
	আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস নয়, এটি অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আয়কর ব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব। 
	আয়করকে জনগণের কাছে সহজবোধ্য করতে এবং কর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে আয়কর মেলা প্রবর্তন করি। করদাতাগণ আয়কর মেলার অনেক সুফল পাচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে যুগোপযোগী করার যাবতীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। যথাযথ রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বির্নিমাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।  
	সম্মানিত করদাতাগণের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়কর মেলার সফল বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করবে। আয়কর মেলা ২০১৯-এর সকল আয়োজন সফল ও সার্থক হোক-এ প্রত্যাশা করছি।     
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক” 
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তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৪৩০৫ 
আয়কর মেলা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী          

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :     


	রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আয়কর মেলা-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 
	“জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর বিভিন্ন ক্যাটগরিতে যে সকল করদাতা ট্যাক্সকার্ড এবং সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুরস্কৃত হচ্ছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
	দেশের রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস আয়কর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সাল থেকে দেশে আয়কর মেলার প্রবর্তন করেন। করদাতাগণ আয়কর মেলায় একই ছাদের নীচে সবধরণের করসেবা পাচ্ছেন যা রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। 
	আয়করের মতো জটিল একটি বিষয় নিয়ে আয়কর মেলার আয়োজন কেবল কর সংস্কৃতিতেই নয়, জাতীয় সংস্কৃতিতেও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই নিয়মিত আয়কর প্রদান আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। আমি দেশের করযোগ্য আয়ের মালিক প্রতিটি নাগরিককে সময়মতো আয়কর প্রদানে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। 
	‘আয়কর মেলা-২০১৯’ এর যাবতীয় আয়োজন সফল হোক - এ কামনা করি।
	খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”  
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